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----------------- মন্ত্রণালয়/বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা -- (প্রকল্পের/প্রকল্পসমূহের নাম)
_________ (মাস) ২০__
সারসংক্ষেপ
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মৌলিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশমালার আলোকে সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে। 
প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন
অনুচ্ছেদ ১: মৌলিক তথ্য
	১.
	প্রকল্পের নাম (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প)
	:
	

	২.
	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	:
:
	

	৩.
	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প)
	:
	

	৪.
	প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
	:
	

	৫.
	সেক্টর এবং সাব-সেক্টর
	:
	

	৬.
	প্রকল্পের ধরন (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ভিত্তিতে)
	:
	

	৭.
	প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান
(ক) দেশব্যাপী
(খ) বিভাগ

(গ) জেলা
(ঘ) উপজেলা
(ঙ) অন্যান্য (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা)
	
	

	৮.
	প্রকল্পের মেয়াদ (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প)
	:
	(ক) আরম্ভ:
(খ) সমাপ্ত:


অনুচ্ছেদ ২: ভূমিকা
নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে হবে:

(ক)
প্রকল্পের পটভূমি: যৌক্তিকতা এবং সূচনা (সংশ্লিষ্ট তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে);
(খ)
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ;
(গ)
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পদ্ধতি এবং প্রণালী; এবং

(ঘ)
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংগঠন/কাঠামো।
অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ 
প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি খাতে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা/প্রয়োজনীয়তাসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে উপস্থাপন করতে হবে:  
(ক)
সমস্যা চিহ্নিতকরণ: সমস্যা ও সমস্যার কারণ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সমাধানের জন্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা বর্ণনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি খাতে বিনিয়োগ করা না হলে অর্থাৎ প্রকল্প গ্রহণ করা না হলে সম্ভাব্য ফলাফল (Consequences) সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে হবে।
(খ) প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা: বৈশ্বিক ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা/নীতি এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কৌশলগত উদ্দেশ্য/লক্ষ্যের সাথে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের (Goals, Outcomes & Outputs) সম্পৃক্ততা (Linkage) উল্লেখ করতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা/যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে। 
(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহিতব্য কার্যাবলী: সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন (এই প্রকল্পের ইনপুটস এবং আউটপুট) তা বর্ণনা করতে হবে। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা কিংবা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ইতঃপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে (যদি থাকে)।
(ঘ) 
অংশীজন (স্টেকহোল্ডার): প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এ ধরনের অংশীজন চিহ্নিত করতে হবে।
(ঙ) 
চাহিদা বিশ্লেষণ: নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদি বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে:
 (i) 
বর্তমান চাহিদা (বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারকারীর জন্য পরিষেবা সরবরাহকারী/নিয়ন্ত্রক সংস্থা/মন্ত্রণালয়/জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস হতে সরবাহকৃত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে); 
(ii) 
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হলে এবং গ্রহণ করা না হলে উভয় পরিস্থিতিতে (নির্ভরযোগ্য মডেলের উপর ভিত্তি করে) ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপন; এবং
(iii) বিদ্যমান বিধি-বিধান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের উপায়।
(চ) 
SWOT বিশ্লেষণ: প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল ইতিবাচক দিক (Strengths), সীমাবদ্ধতা/দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunities) ও হুমকি (Threats) চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করতে হবে।


অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ
নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে:
(ক)
অবস্থান: প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতাসহ ভৌগলিক চিত্রে (মানচিত্রে চিহ্নিত করে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভূ-স্থানাঙ্ক চিহ্নিত করে) প্রকল্প এলাকার বর্ণনা। প্রকল্পের জন্য জমি প্রাপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমির মালিকানা কিংবা প্রকল্পের জন্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। চিহ্নিত জমি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন কিনা কিংবা ব্যক্তি/অন্য কোন সংস্থার মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ/অধিযাচন (Acquisition/Requisition) প্রয়োজন হবে কিনা এবং কোন ইউলিটি স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে কিনা এ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণপূর্বক উপযুক্ত প্রমাণকসহ উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া, মানচিত্রে প্রকল্পের সাইটসহ প্রস্তাবিত স্থানে দুর্যোগ ঝুঁকির সমস্যা (বিদ্যমান ও ভবিষ্যত) চিহ্নিত করতে হবে। 
(খ) 
কারিগরি নকশা: প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের বর্ণনা, প্রযুক্তি, কারিগরি নকশা এবং বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ থাকতে হবে। মূল আউটপুটের সূচক, কাজের ভৌত পরিমাণের একক (মিটার, বর্গমিটার, কিলোমিটার, সংখ্যা, জনমাস ইত্যাদি) ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করতে হবে। দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জন্য গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ কিংবা অন্য কোন বিরূপ প্রভাব আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে এবং তা মোকাবিলার বিষয় বিবেচনা করে কারিগরি নকশায় সংযুক্ত/প্রতিফলন করতে হবে। 
(গ) 
আউটপুট পরিকল্পনা: আউটপুট এবং প্রত্যাশিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিবরণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে প্রক্ষেপিত সেবা/পরিষেবার বর্ণনা থাকতে হবে।
(ঘ) 
ব্যয় প্রাক্কলন: প্রকল্পের জন্য নকশা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন-উত্তর পরিচালনা ইত্যাদি পর্যায়ে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নিয়ে প্রমাণকের (ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি) আলোকে স্তরভিত্তিক (বাস্তবায়নপূর্ব, বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়ন-উত্তর) ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।

(ঙ) 
প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ: ভৌত কাজের পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, বরাদ্দ প্রবাহ (এমটিবিএফ সিলিং/প্রক্ষেপণ ও অন্যান্য), প্রকল্পের অগ্রাধিকার ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবসম্মতভাবে একটি সময়সীমা নিরূপন করতে হবে। প্রস্তাবিত ভৌত কাজের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা (যেমন: গ্যান্ট চার্ট) সংযুক্ত করা যেতে পারে। 
অনুচ্ছেদ ৫: 
পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ 
৫.১
পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ
পরিবেশ, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষতি এবং সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণে অর্থনৈতিক প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত মূল বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন:
(ক)
পরিবেশ, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের কোন প্রভাব বা ঝুঁকি আছে কি না এবং থাকলে তা কী (বিদ্যমান বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ঝুঁকি বাড়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পের কোন প্রভাব এবং/অথবা নতুন কোন ঝুঁকির উদ্ভব হবে কি না)?
(খ) 
এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না?

(গ)
নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস/প্রশমিত করতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে?
(ঘ)
সরাসরি এ ধরনের ব্যয় না করে প্রয়োজনীয় পরিষেবা বা পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য কোন বিকল্প উপায় আছে কি না এবং থাকলে বিকল্প উপায়ের জন্য কত ব্যয় প্রয়োজন হতে পারে? 

(ঙ)
প্রকল্পের জন্য কী ধরনের মূল্যায়ন প্রয়োজন (যেমন: ইআইএ/ডিআইএ)?
(চ)
প্রকল্প বাস্তবায়নে পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোন বিষয় জড়িত আছে কি না? থাকলে পুনর্বাসন পরিকল্পনা (মোডালিটি) সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে। 
৫.২
প্রকল্পের দুর্যোগ সহনশীলতা মূল্যায়ন
প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত হতে পারে এরূপ অনির্ধারিত কতিপয় বিষয়:  

(ক)
জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আকষ্মিক পরিকল্পনা: জরুরি প্রয়োজনে উদ্ধার পরিকল্পনা, ইউটিলিটি পরিষেবা বন্ধ করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং বিপর্যয়কালে (আগুন, ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা থাকতে হবে। 

(খ)
ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনা: পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা থাকতে হবে। জরুরি অবস্থায় বিভিন্ন ইউটিলিটি পরিষেবা কিভাবে সরবরাহ করা হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। 

(গ)
পুনরুদ্ধারের সময়: দুর্যোগের পর পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসনের জন্য কত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে। 
(ঙ)
অবশিষ্ট ঝুঁকি: ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ এবং আরো কোন ঝুঁকি আছে কিনা সে প্রতিবেদনসহ ঝুঁকি হ্রাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৬: আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ
৬.১
আর্থিক বিশ্লেষণ
নিম্ন বর্ণিত বিকল্প বিশ্লেষণসহ ব্যয় ও উপকারের (Costs & Benefits) উপাদানগুলো বাজার মূল্যে বিবেচনা করতে হবে:
(ক)
আয় ও ব্যয়ের (Costs & Benefits) উপাদান চিহ্নিতকরণ;
(খ) 
আয় ও ব্যয়ের (Costs & Benefits) উপাদান আর্থিক মূল্যে রূপান্তর;
(গ) 
নগদ প্রবাহ (Cash Flow) নিরূপন;
(ঘ) 
প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণে বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতি চিহ্নিতকরণ; এবং
(ঙ) 
প্রকল্পের নিম্নলিখিত সূচকসমূহ নিরূপন এবং ফলাফল ব্যাখ্যা:
(i) ফিনান্সিয়াল নীট প্রেজেন্ট ভ্যালু (FNPV)
(ii) ফিনান্সিয়াল বেনিফিট কস্ট রেশিও (FBCR)
(iii) ফিনান্সিয়াল ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (FIRR)
৬.২
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
স্ট্যান্ডার্ড কনভার্শন ফ্যাক্টর (SCF) ব্যবহার করে আর্থিক উপাত্তগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সমন্বয়পূর্বক সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের আয়-ব্যয় মূল্যায়ন। 
(ক)
প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়-ব্যয়ের উপাদান চিহ্নিতকরণ;
(খ) 
প্রয়োজনে সামঞ্জস্যকরণ;

(গ) 
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড কনভার্শন ফ্যাক্টর (এসসিএফ) ব্যবহার করে কিংবা অন্য কোন প্রমিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আয়-ব্যয়ের (Costs & Benefits) উপাদানগুলোকে অর্থনৈতিক মূল্যে রূপান্তর;

(ঘ) নগদ প্রবাহ (Cash Flow) নিরূপন;
(ঙ) গুরুত্বপূর্ণ অনুমিতিসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(চ) প্রকল্পের নিম্নলিখিত সূচকসমূহ নিরূপন এবং ফলাফল ব্যাখ্যা:

(i) ইকনমিক নীট প্রেজেন্ট ভ্যালু (ENPV)

(ii) ইকনমিক বেনিফিট কস্ট রেশিও (EBCR)

(iii) ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (EIRR)

অনুচ্ছেদ ৭: মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ (প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়ন-উত্তরকালে)
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল রয়েছে কিনা এবং এর জন্য সংস্থার পরিচালন বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সংস্থান আছে কিনা এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

(ক)
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন্‌ ধরনের অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল প্রয়োজন? 
(খ)  প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় জনবলের যোগান দেওয়ার সক্ষমতা প্রকল্প বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের আছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;

(গ)
প্রকল্প বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) আছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;

(ঘ)
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো, স্থাপনা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল রয়েছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) 
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো, স্থাপনা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য সংস্থার পরিচালন বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সংস্থান আছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;

(চ)
প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য মেয়াদ (সময়) বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না? এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্প এবং ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে তুলানামূলক বিবরণী প্রদান।
অনুচ্ছেদ ৮: প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি না? থাকলে তা চিহ্নিত করতে হবে। যেমন:
(ক)
রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের কর্মপরিধির মধ্যে পড়ে কিনা তার বিস্তারিত বিবরণ; 
(খ)
বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান সক্ষমতা এবং অবকাঠামোগত সুবিধা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না?
(গ)
বিদ্যমান নীতিমালা এবং/অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কোন সমন্বয়ের (সংস্কার) প্রয়োজন হবে কি না?
(ঘ)
প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কি ধরনের সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে?
(ঙ)
সংশ্লিষ্ট সংস্থার দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না?
(চ)
বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষের বাজেটের মধ্যে সীমিত থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হলে কোন প্রণোদনা কিংবা কিংবা ব্যর্থ হলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকছে কি না? 

(ছ)
পদ্ধতিগত প্রশাসনিক কোন বিষয় আছে কি না, যা প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে? থাকলে তা চিহ্নিত করে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে;
(জ)
কোন ক্রস কাটিং চ্যালেঞ্জ আছে কি না? থাকলে তা চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে;
(ঝ)
অন্যান্য (যদি থাকে)

অনুচ্ছেদ ৯: ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
প্রকল্পের সময়কাল জুড়ে আয়-ব্যয় (Costs & Benefits) প্রবাহের অনিশ্চয়তা থাকলে তা বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন অবস্থার (Scenario) ভিত্তিতে সিমুলেট করা এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির আলোকে কীভাবে ঝুঁকি হ্রাস করা যায় সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা নিতে হবে:
(ক)
প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রধান ঝুঁকিগুলো কী কী?
(খ)
ঝুঁকি দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে?
(গ)
ঝুঁকি উত্তরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে?
(ঘ)
উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক পরিবেশে আর্থিক ও অর্থনৈতিক মডেলগুলোতে ব্যবহৃত অনুমিতিসমূহ কতটা সংবেদনশীল?
(ঙ)
ঝুঁকি, আইনগত ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কতটা বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে এবং প্রকল্পের সুবিধা কতটুকু হ্রাস পেতে পারে?
অনুচ্ছেদ ১০: বিকল্প  প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ
সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা/সুপারিশ এবং যৌক্তিকতাসহ বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কৌশল বিবেচনাপূর্বক এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনাসহ যে প্রযুক্তি কিংবা কৌশল সুপারিশ করা হচ্ছে তার যৌক্তিকতাসহ বর্ণনা করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ১১: সুপারিশ ও উপসংহার
প্রকল্প বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে এ ধরনের জটিল বিষয় চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করতে হবে যা সমীক্ষার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ দ্বারা সমর্থিত।

অনুচ্ছেদ ১২: সংযুক্তি
কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিস্তারিত ডিজাইন, স্থাপনার প্রোটোটাইপ ডিজাইন, আর্থিক ও অর্থনৈতিক মডেল এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক দলিলপত্র সংযুক্ত করতে হবে।  
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